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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
একখানি এড়াটে চটি বই পাইলাম । গ্রন্থকারের নাম নাই, কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। দুইখানি শাদা কাগজের মলাট দুই দিকে, মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ; নাম “দুরাকাজেক্ষর বৃথা ভ্রমণ ” বহু পরে জানিয়াছি এখানি রামকমল ভট্টাচার্য্যের লেখা । এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ আৰু কাদম্বরী নয়, BDD SLO BDBKS DBDBBiYJD DBSS KBDD DBBDSJSAA BDB BBD DDDD BBSS ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে । এবং উহাদেৱ ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে । আমি বার বাইের তিনবাব পাঠ করিলাম । কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত কবিতে পারিলাম না। এক স্থান হইতে ऐठकृङ করিতেছি ;-
“আমাদিগের জামাজে সপ্তদশ-বর্য-বয়স্ক এক ফরাসি যুবতী ছিলেন । তাহার নাম জুলিয়া । তঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন । স্বামীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের নূ্যন ছিল না। বুঝিতেই পায়, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপ। তাহার অলংকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তাল এরূপ স্বচ্ছ যে, মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুব-জন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি আতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তেঁাতার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে পারেন নাই । ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না। অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদৰ্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল । কোনদিন একটি হাঙ্গর, কোনদিন জগন্নাথের মন্দিরের চুড়া, কোনদিন মছলী বন্দরে মাস্তুলের বন, কোনদিন সাফা উর্ম্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দ্রাজ নগরের প্রাসাদগ্রা-এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া शांछेgऊ व्लशिलांभ ।”
u S SBBDBD DDB DBDBB BDD DDSDD DBDDBDBDBB Bg DBBuS uDBDuDK বিশেষত্ব বোধ করি দেখাইতে পারিলাম না । বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষৰে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত । ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাটি বাঙ্গালা ।
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